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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সমন্বয় অধিশাখা
বিষয়: মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার (জানুয়ারি/২০২১ মাসের) সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী 
সভাপতি
 
:
কে, এম, আব্দুস সালাম 
সচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ 
:
২৪.০২.২০২১ খ্রি:
সময় 

: 
বিকাল ০৩.০০ ঘটিকায়

সভার স্থান 
:
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৪২২, ভবন-০৭)

উপস্থিত সদস্য
:
পরিশিষ্ট ‘ক’

সভাপতি কর্তৃক উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার আলোচনা শুরু হয়। সভার শুরুতেই সভাপতি এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম আপীল ট্রাইবুন্যালের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মোঃ আব্দুল হাই ও নিম্নতম মজুরী বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান খোন্দকার হাসান মোঃ ফিরোজ -এর  মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনসহ বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য উপসচিব (সমন্বয়)-কে আহবান জানানো হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (সমন্বয়) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী জানুয়ারি ২০২১ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানকে পর্যায়ক্রমে আহবান জানান। তারা স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। 
২।     ২১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন না থাকায় সভায় দৃঢ়ীকরণ করা হয়। পরবর্তীতে বিগত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনাপূর্বক নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: 

	ক্রম
	আলোচনা
	সিদ্ধান্ত
	বাস্তবায়নকারী

	২.১
	মুজিববর্ষ উদযাপন 

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক সভায় জানান, মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে মোট ৫৩৮৯টি গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। মুজিববর্ষের সময়কাল ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচি অন্তর্ভূক্ত করে নতুন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। 
শ্রম অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক সভায় জানান, মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হয়েছে। আগামী বর্ষা মৌসুমে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি জোরদার করা হবে। মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক মানবিক কর্মসূচিতে  ফ্রি-মেডিকেল ক্যাম্প নির্ধারণ করা হয়েছে। 

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক সভায়  জানান, মুজিববর্ষ উপলক্ষে্য বছরব্যাপী বিভিন্ন জেলায় আর্থিক সহায়তার চেক প্রদানের কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে পূর্বে গৃহীত বছরব্যাপী কর্ম-পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নের  কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সচিব নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	(ক) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে হবে এবং ফলোআপ করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।  বিশেষ করে বর্ষাকালে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি জোরদার করতে হবে। 
(খ) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত বছরব্যাপী সংশোধিত কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

(গ) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাকে মানবিক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। 
	মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগ/
সকল অধিদপ্তর/

দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ

	২.২
	শূন্যপদে জনবল নিয়োগ 

শ্রম আপীল ট্রাইবুন্যালের প্রতিনিধি সভায় জানান, শ্রম আপীল ট্রাইবুন্যালের  ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ০৩টি শূন্যপদ পূরণের  কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। 

নিম্নতম মজুরী বোর্ডের প্রতিনিধি সভায় জানান, নিম্নতম মজুরী বোর্ডের নিয়োগবিধি সংশোধনের পর অস্থায়ীভাবে সৃজিত (ক্যাশ সরকার ও প্রসেস সার্ভার) ২টি পদে পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হবে। অফিস সহায়ক-এর ০১ (এক)টি শুন্য পদ পূরণের জন্য  ০৫/০৩/২০২১ তারিখে লিখিত পরীক্ষা এবং ০৬/০৩/২০২১ তারিখে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। উচ্চমান সহকারী/প্রধান সহকারী-এর ০১(এক)টি শুন্যপদ পূরণের জন্য  শীঘ্রই বিভাগীয় পদোন্নতির জন্য সভা আহবান করা হবে। 

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক সভায় জানান,  সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদে ৩৮তম বিসিএস হতে নিয়োগের লক্ষ্যে ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অধিযাচন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। শ্রম পরিদর্শন (সেফটি) পদের সংশোধিত অধিযাচন ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের শূন্যপদ পূরণের জন্য দায়েরকৃত  মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সচিব নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	(ক) শ্রম আপীল ট্রাইবুন্যালের  ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ০৩টি শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(খ) নিম্নতম মজুরী বোর্ডের  শূন্যপদসমূহ পূরণের লক্ষ্যে দ্রুত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।  
(গ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের শূন্যপদ দ্রুত পূরণসহ দায়েরকৃত  মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। 
	মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগ/
সকল অধিদপ্তর/

দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ

	২.৩
	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা APA ২০২০-২০২১ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা 
মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিগণ সভায় জানান, APA লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। 
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান, জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর APA অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আয়োজন করে দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করতে হবে। সচিব APA লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে গুরুত্ব সহকারে প্রয়োজীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।  
	(ক) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার APA লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
(খ) অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর APA অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আয়োজন করে দিক-নির্দেশনা প্রদানসহ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ের সংস্থাপন শাখায় প্রেরণ করতে হবে। 
	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/ APA  ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/
সিস্টেম অ্যানালিস্ট

	২.৪
	ই-ফাইলিং-এ নথি নিষ্পত্তির হার বাড়ানো 

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরী বোর্ডের প্রতিনিধিগণ সভায় জানান, প্রাপ্ত সকল পত্র ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক কর্তৃক  ১০০% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। 

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, কেন্দ্রীয় তহবিলের প্রতিনিধি সভায় জানান, ই-ফাইলিং কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। 
	(ক) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক হতে ১০০% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।


	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/ সিস্টেম অ্যানালিস্ট

	২.৫
	ডিজিটাল হাজিরা ও সির্টিজেন চার্টার হালনাগাদ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তররের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক সভায় জানান, হালনাগাদকৃত সিটিজেন চার্টার অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। সিটিজেন চার্টার প্রদর্শনের জন্য ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড ও ডিজিটাল হাজিরা  স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। 

শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান, সিটিজেন চার্টার চূড়ান্ত করা হয়েছে। ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। ভবনের পূর্বাংশের দেয়ালে বোর্ডটি স্থাপনের কার্যক্রম চলমান।  শ্রম অধিদপ্তরের ডিজিটাল হাজিরা নিশ্চিত করা হচ্ছে। 
নিম্নতম মজুরী বোর্ডের প্রতিনিধি সভায় জানান, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 
	(ক) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাকে আগামী সমন্বয়সভার পূর্বেই সহজে দৃষ্টিগোচর স্থানে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করে সিটিজেন চার্টার প্রদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 
(খ) অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থায় মার্চ ২০২১ মাস হতে ডিজিটাল হাজিরা নিশ্চিত করতে হবে।    

	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/ সিস্টেম অ্যানালিস্ট

	২.৬
	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ 
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তরের প্রতিনিধিগণ সভায় জানান, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ১০৮ জন এবং শ্রম অধিদপ্তরের ৭১ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 

সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা প্রতিনিধি সভায় জানান, আয়োজিত প্রশিক্ষণ সমূহে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে রির্সোস পারসন/অতিথি বক্তা হিসেবে রাখা হয়। 

 শ্রম অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক সভায় জানান মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক IRI গুলোর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও আধুনিকায়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশিক্ষণ) সভায় জানান যে, অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা হতে বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ক্যালেন্ডার মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়নি।সচিব আগামী ০৭ দিনের মধ্যে  প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ক্যালেন্ডার মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ শাখায় প্রেরণ এবং সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশিক্ষণ)’কে সমন্বয় করার নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	(ক) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মেনে আবশ্যিকভাবে ৫০ ঘণ্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ  মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তাকে রির্সোস পার্সন/পর্যবেক্ষক হিসেবে রাখতে হবে। 
(খ) শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন শিল্পসম্পর্ক শিক্ষায়তনসমূহের (IRI)  প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যুগোপযোগী করতে হবে। 
(গ) অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাকে আগামী ০৭ দিনের মধ্যে  প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ক্যালেন্ডার মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ শাখায় প্রেরণ করতে হবে এবং  এবং সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশিক্ষণ) সমন্বয় করবেন।
	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/ সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশিক্ষণ) 

	২.৭
	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ 

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিলের প্রতিনিধিগণ সভায় জানান, গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে ছবি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড ও হালনাগাদ করা হয়।   
	সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা স্ব স্ব ওয়েবসাইটে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের ছবি/চিত্র নিয়মিত আপলোড ও হালনাগাদ রাখতে হবে। 
	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/ সিস্টেম অ্যানালিস্ট

	২.৮
	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি 

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তররের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক সভায় জানান, ২৫টি  অডিট আপত্তি মধ্যে ২৪টি অনিষ্পন্ন রয়েছে। ১১টির ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৩টির ব্রডশীট জবাব প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 

শ্রম অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক সভায় জানান, ০৮টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। অডিট আপত্তি সমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সামাজিক অডিট অধিদপ্তর এর সাথে যোগাযোগ করে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। সচিব জরুরীভিত্তিতে অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রস্তুতসহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন। 
	 (ক) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা স্ব স্ব অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরণসহ নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। 
(খ) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তিসমূহ সময় উল্লেখপূর্বক ছক আকারে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।  


	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ

	২.৯
	বাজেট 
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের প্রতিনিধি সভায় জানান,  প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করা হয়। এবং প্রতি তিন মাস অন্তর Procurement Plan অনুযায়ী খরচের হিসাব BMC সভায় উপস্থাপন করা হয়।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক সভায় জানান, প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে কেনাকাটার ক্রয় পরিকল্পনার মোট টাকা ৪ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। ইজিপিতে ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। ইজিপিতে ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রার  হার ৯৫.৬%। বর্তমানে ই-জিপিতে ক্রয়ের  প্রক্রিয়া চলমান-০৩টি।
ই-জিপি/ই-টেন্ডার অনুসরণ করে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	(ক) প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করতে হবে এবং তিন মাস অন্তর নিয়মিত Budget Management Committee (BMC) সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে।
(খ) APA/শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কেনাকাটায় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।   
	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ

	২.১০
	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় অভিযোগ নিষ্পত্তি  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের  অতিরিক্ত মহাপরিচালক সভায় জানান, জানুয়ারি,২০২১ মাসে প্রাপ্ত  অভিযোগ ৮৫৫টি, ৫৮০টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং  নিষ্পত্তির হার ৬৮%। APA কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগকারীকে অবহিত করা হয়। সচিব APA  লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ ব্যাপারে কোনো কর্মকর্তা শৈথল্য প্রদর্শন করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	(ক) DIFE’কে অনিষ্পন্ন
 অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করে নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগকারীকে অবহিত করতে হবে।
(খ) DIFE’-এ প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ ছক আকারে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 
	সকল অধিদপ্তর/
দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ

	২.১১
	আদালতে চলমান রীট মামলা মনিটরিং
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক সভায় জানান, চলমান মামলাসমূহের হালনাগাদ তথ্য নিয়মিত ডাটাবেজে এন্ট্রি প্রদান করা হয়। প্যানেল আইনজীবীর নিকট থেকে আদালত হতে সর্বশেষ তথ্য প্রাপ্তির পর তথ্য হালনাগাদ করা হয়।  উচ্চ আদালতের রিট মামলাসমূহ নিয়মিত তদারকির জন্য সিদ্দিক এন্টারপ্রাইজ নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিদিন মামলার case list গ্রহণ সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। জরুরী কোন মামলা থাকলে প্যানেল আইনজীবীকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়। ১৭১টি মামলা মন্ত্রণালয়ের Software-এ  entry দেওয়া হয়েছে।   
 শ্রম অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক সভায় জানান, চলমান রিট মামলাসমূহের তথ্য software-এ ১৪৭ টি এন্ট্রি দেয়া আছে। তার মধ্যে অনিষ্পন্ন মামলা আছে-১৩৪টি ও নিষ্পতিকৃত মামলা-১৩টি। শুনানীর পর্যায়ে রয়েছে-১৩৪টি। প্রাপ্তি সাপেক্ষে রিট মামলা এন্ট্রির কাজ চলমান আছে। আদালতে উপস্থাপিত মামলাসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ  ও  প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে, যেন কোন মামলা Contempt of Court পর্যন্ত না যায়।  
	(ক) মোট কতটি মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে, কতটির রায় হয়েছে, কতটির শুনানি পর্যায়ে রয়েছে, মন্ত্রণালয়ের পক্ষে-বিপক্ষে রায়ের তথ্যাদি, মহামান্য হাইকোর্ট, আপীল আদালত, জজ আদালতে অনিষ্পন্ন মামলার তথ্যাদি ছক আকারে স্ব স্ব  পাওয়ার পয়েন্টে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

(খ) আদালতে উপস্থাপিত মামলাসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও  প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে; যেন কোন মামলা Contempt of Court পর্যন্ত না যায়। 
(গ) Software-এ রীট মামলার তথ্য এন্ট্রি দিতে হবে এবং ছকে কয়টি নিষ্পত্তি কয়টি অনিষ্পত্তি তার কলাম যোগ করতে হবে।  
	অধিদপ্তর/
দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/  আইন শাখা/আদালত শাখা/  সিস্টেম অ্যানালিস্ট

	২.১২
	কমপক্ষে একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ ও একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ এবং উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক সভায় জানান, ডিজিটাল সেবা ‘‘ওয়ান ক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেম”;  সেবা সহজীকরণ Online Based Requisition and Inventory Management System; উদ্ভাবনী উদ্যোগ: DIFE এক সেবা/One Stop Service Mobile Application উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।  
শ্রম অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক সভায় জানান, ডিজিটাল সেবা “লাইব্রেরীকে ডিজিটালাইজ করা” এবং সেবা সহজীকরণ হিসেবে “ট্রেড ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র সংশোধন প্রক্রিয়া সহজীকরণ করা হবে। 
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি সভায় জানান,  একটি সেবা সহজীকরণ হিসেবে ব্যাংকের মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারদের বেতনভাতাদি প্রদান করা হচ্ছে এবং একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন তৈরী করা হয়েছে। ডিজিটাল সেবা হিসাবে ডিজিটাল হাজিরা প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে। 

নিম্নতম মজুরী বোর্ডের প্রতিনিধি সভায় জানান, ওয়েবসাইটে একটি SDG কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে এবং ই এফ টি এর মাধ্যমে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন দেয়া হচ্ছে।একটি ডিজিটাল সেবা হিসেবে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।একটি সেবা সহজীকরণ হিসেবে ছুটির ফরম অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় তহবিলের প্রতিনিধি সভায় জানান, ডিজিটাল হাজিরা স্থাপন করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ডিজিটাল হাজিরার মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের হাজিরা গ্রহণ করা হচ্ছে। সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে অনলাইনের মাধ্যমে বেতন-ভাতাদি প্রদান ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। “মৃত্যুজনিত আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট আবেদনপত্র প্রণয়ন”শীর্ষক উদ্ভাবনী ধারনাটির খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। 
	(ক) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থ-বছরে একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ এবং একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হবে। 

 
	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/ সিস্টেম অ্যানালিস্ট

	২.১৩
	কলকারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, লাইসেন্স প্রদান/লাইসেন্স নবায়ন ও  কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক সভায় জানান, জানুয়ারি, ২০২১ মাসে অনলাইনে নতুন লাইসেন্স আবেদনের সংখ্যা ৩১৫টি,  লাইসেন্স প্রদানের সংখ্যা ২০৩টি এবং নবায়নের আবেদন সংখ্যা ০টি, নবায়ন অনুমোদনের সংখ্যা ০টি। অনলাইনে ১১২টি নতুন লাইসেন্স অমিমাংসিত রয়েছে এবং ম্যানুয়ালি নতুন লাইসেন্স আবেদনের সংখ্যা ১৪৫৯টি, অনুমোদনের সংখ্যা ১৩২৩টি, অমিমাংসিত ১৩৬টি। নবায়নের আবেদনের সংখ্যা ১৮০৪টি অনুমোদনের সংখ্যা ১৮৩২টি জানুয়ারি, ২০২১ মাসে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা ১৮৫টি। Occupational safety and health  (OSH)-এর গাইডলাইন বাস্তবায়ন বিষয়ে একটি কর্ম-পরিকল্পনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সচিব লাইসেন্স সমূহ দ্রুত সময়ের  মধ্যে প্রদানের উপর নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	(ক) কলকারখানার লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন কার্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে অব্যাহত রাখতে হবে। অনলাইন ও ম্যানুয়ালি  প্রাপ্ত আবেদনের নিষ্পন্ন ও অনিষ্পন্ন তথ্যাদির ছক আকারে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে এবং দ্রুত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। 
(খ) Occupational safety and health  (OSH)-এর গাইডলাইন বাস্তবায়ন বিষয়ে একটি কর্ম-পরিকল্পনা আগামী ০৭ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। 
	প্রশাসন অনুবিভাগ/

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

	২.১৪
	ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন। 

শ্রম অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক সভায় জানান, জানুয়ারি, ২০২১ মাসে ৩১৩টি আবেদনের মধ্যে ৬১টি রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে,এবং ০১টি আদালতের নির্দেশে মোট ৬২টি রেজিস্ট্রেশন প্রদান, ৪৬টি নথিজাত করা হয়েছে, প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে ০৮টি, ১৯৮টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জানুয়ারি/২০২১ মাসে শ্রম অধিদপ্তরে গাজী ওয়্যার লিঃ, পাহাড়তলী টেক্সটাইল এন্ড হোসিয়ারী মিলস  প্রতিষ্ঠানে মোট ০২টি সিবিএ নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিমাসে  স্টেক হোল্ডারদের সংগে একটি সভা করার জন্য শ্রম অধিদপ্তরের অধিনস্ত দপ্তর সমূহে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। 
	(ক) শ্রম আইন/শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী   ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে এবং অগ্রগতি ছক আকারে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 
(খ) প্রতিমাসে শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রতিটি অফিসে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে একটি সভা করতে হবে। 
	শ্রম অধিদপ্তর

	২.১৫
	শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের মামলা নিষ্পত্তি

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের প্রতিনিধি সভায় জানান, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল  ও শ্রম আদালতসমূহের  জানুয়ারি/২০২১ মাসে 2৩৬১৪টি মামলা  অনিষ্পন্ন রয়েছে। বর্তমান মাসে ৫০৫টি মামলা দায়ের এবং ৩০৬টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। 
	মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে 

 
	শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল

	২.১৬
	মজুরি নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ

শ্রম অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক সভায় জানান, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে চাহিত ১২টি শিল্প সেক্টরের মধ্যে শ্রম অধিদপ্তর হতে ০৫ (পাঁচ) টি শিল্প সেক্টর (১) জুট প্রেস এন্ড বেলিং (২) ম্যাচ ইন্ডাষ্ট্রিজ এবং (৩) কোল্ড স্টোরেজ (৪) মৎস শিকারী ও ট্রলার ইন্ডাষ্ট্রিজ শিল্প (৫) চিংড়ি এর মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৭ টি শিল্প সেক্টরের মধ্যে স’ মিল শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধি এবং পেট্রোল পাম্প শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রক্রিয়া চলমান। এছাড়া ০৫ টি শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির কোন মনোনয়ন পাওয়া যায়নি। নতুন নতুন শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। 
নিম্নতম মজুরী বোর্ডের প্রতিনিধি সভায় জানান, ডাটাবেজ  তৈরির প্রাথমিক কাজ শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে একটি আইটি ফার্মের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। 
	(ক) ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণের জন্য শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধির নাম জরুরীভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। 

(খ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক নিম্নতম মজুরি সংক্রান্ত ডাটাবেজ প্রস্তুত করতে হবে। 

(গ) শ্রম অধিদপ্তর মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নতুন নতুন শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। 

 
	শ্রম অধিদপ্তর/ নিম্নতম মজুরী বোর্ড

	২.১৭
	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের  অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি সভায় জানান,  যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। জানুয়ারি, ২০২১ মাসে ১৫৭টি পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে। ২২তম  বোর্ড সভায় ১২৯৩ জন শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারবর্গকে ৩ কেটি ৫৯ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা অনুমোদন করা হয়েছে এবং জানুয়ারি মাসে প্রাপ্তি ২,৪১,৫০,০৪৫/- টাকা। এফডিআর জমা আছে ৪৯৩ কোটি ৫০ লক্ষ। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের পরিচালক (যুগ্মসচিব, সমন্বয় আদালত) DIFE ও  DOL হতে প্রেরিত আবেদনসমূহের তালিকা হার্ডকপির সাথে সফটকপি  প্রেরণের অনুরোধ জানান। 
	(ক) যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। 

(খ) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের প্রদত্ত  ছক মোতাবেক DIFE ও  DOL হতে প্রেরিত আবেদনসমূহের তালিকা হার্ডকপির সাথে সফটকপি প্রেরণ করতে হবে। 

(গ) অর্থ আদায়, অনুদান প্রদান এবং স্থিতির পরিমাণ ছক আকারে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
(ঘ) অনিষ্পন্নকৃত আবেদনসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।
	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন/ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর/শ্রম অধিদপ্তর

	২.১৮
	কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান 

কেন্দ্রীয় তহবিলের প্রতিনিধি সভায় জানান,  জানুয়ারি ২০২১ মাসে শতভাগ রপ্তানিমূখী তৈরি পোষাক শিল্পের রপ্তানি আদেশ হতে মোটঃ ৬,১৫,৩৮,২৩২/- (ছয় কোটি পনের লক্ষ আটত্রিশ হাজার দুইশত বত্রিশ টাকা মাত্র) প্রাপ্ত হয়েছে। তহবিল হতে শিক্ষা সহায়তা বাবদ বিজিএমইএ-এর ১১ জনকে ২,২০,০০০/- (দুই লক্ষ বিশ হাজার) টাকা এবং বিকেএমইএ-এর ১১ জনকে ২,২০,০০০/- (দুই লক্ষ বিশ হাজার) টাকা সর্বমোটঃ ৪,৪০,০০০/-(চার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তহবিলের জানুয়ারি’২০২১ পর্যন্ত মোট এফ.ডি.আর-এর পরিমাণ ৯৯,৩৬,৫৫,১৬৬/-(নিরানব্বই কোটি ছত্রিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার একশত ছেষট্টি টাকা মাত্র)।  
	(ক) বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের লভ্যাশং হতে অর্থ আদায়, অনুদান প্রদান এবং স্থিতির পরিমাণ ছক আকারে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 

	কেন্দ্রীয় তহবিল

	২.১৯
	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে ডাক্তার নিয়োগ

শ্রম অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক সভায় জানান, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের ডাক্তারের শূন্যপদে নিয়োগের জন্য ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক দ্রুত ডাক্তার নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন করার  জন্য  এবং খুলনায় অবস্থিত মংলা বন্দরের শ্রমিকদের ভ্যাকসিন প্রদানের বিষয়ে সচিব নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	(ক) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের ডাক্তারের শূন্যপদে অতিসত্ত্বর নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।  

(খ) খুলনায় অবস্থিত মংলা বন্দরের শ্রমিকদের ভ্যাকসিন প্রদানের  বিষয়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। 
	শ্রম অধিদপ্তর/
শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন  

	২.২০
	 অনিষ্পন্ন বিষয়াদির  তথ্য 
যুগ্মসচিব (সংস্থাপন) শ্রম ভবন ব্যবস্থার সম্পর্কিত অনিষ্পন্ন বিষয়ের সর্বশেষ তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন। সচিব মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার অনিষ্পন্ন বিষয়গুলি মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। 


	মন্ত্রণালয়ে, অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার যে বিষয়গুলি অনিষ্পন্ন রয়েছে তার একটি তালিকা সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। পাশাপাশি অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার নিকট মন্ত্রণালয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়াদির একটি তালিকা উপস্থাপন করতে হবে।  
	মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগ প্রধানগণ/ অধিদপ্তর/
দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ


৩। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে দ্রুত সম্পাদনের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষিত হয়।  

স্বাঃ/-

০৪.০৩.২০২১

কে, এম, আব্দুস সালাম

সচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
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